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				এই পাতাটির মুদ্রণ সংশোধন করা প্রয়োজন। 
ՀՀեr মানিক রচনাসমগ্ৰ
তার কথা শেষ হবার আগেই সাধনা মুখ খোলে। প্রভাতবাবু এদের মেরে তাড়াবেন বলেছিলেন, এঁরাও তাই তার মাথা ফাটাবার কথা বলেছিলেন। এরা যেচে তেঁাকে শাসাতে যাননি।
বিনয় সেন বলে, থাকগে রাখালবাবু, ও কথা আর তুলবেন না। রাখাল কথাটার জের টানে না। বিস্ময় আর অস্বস্তি মেশানো দৃষ্টিতে সাধনার দিকে চেয়ে থাকে।
সুমতি বলে, আমরা একটা মিটিং ডাকব। প্রভাতবাবু সকলের সামনে তঁর প্ল্যানের কথা বলবেন, লিখিত প্রতিশ্রুতি দেবেন যে কারখানা আর ব্যারাক তৈরি হলে আপনাদের ফিরিয়ে আনবেন, কাজ দেবেন। আপনারা কী বলেন ?
সহজে কেউ মুখ খুলতে চায় না। খানিক আগেই সাধনা তাদের সতর্ক করে দিয়েছে। প্ৰভাত হঠাৎ এ রকম ভালো মানুষ হয়ে যাবে এ বিষয়ে এমনিতেই তাদের যথেষ্ট সংশয় জগত, সাধনা সাবধান করে দেওয়ার ফলে সেটা আরও জোরালো হয়েছে।
ভুবন সাধনাকেই জিজ্ঞাসা করে, আপনে কী কন ? শুধু তার একার প্রশ্ন হলে কথা ছিল না, সাধনা কী বলে শুনবার জন্য এমন আগ্রহের সঙ্গেই সকলে তার মুখের দিকে চেয়ে থাকে যে রাখালেরা সতাই থ বনে যায়।
এদের উপর এত প্রভাব সাধনার ! আর সাধনা নিজেকে বোধ করে অত্যন্ত অসহায় { আমি কী বলব বলুন ? আপনারা ভেবেচিন্তে ঠিক করুন। সে যে তাদের মঙ্গল করতে চাওয়ায় ফিকিরে নিজের কোনো স্বার্থসিদ্ধি করতে চায় না। এটা সকলে বুঝতে পারে, বুঝতে পারে কর্তালি করার সুযোগ দিলেও সেটা সে ঝাপ করে নিয়ে নেয় না বলে। তাদের অসহায় অবস্থায় সুযোগ নিয়ে তাদের উপর কর্তালি করার জন্য কত রকমের কত লোক যে চেষ্টা করছে দিনরাত। দরদি সেজে মাভৈঃ মাভৈঃ বুলি আওড়াচ্ছে ! কাজেই তার মতামত শোনার আগ্ৰহ সকলের আরও বেড়ে যায়। বিষ্ণু বলে, আপনে কী মনে করেন। কন, তারপর আমরা পরামর্শ করুম। সাধনা বলে, আমার মনে খটকা আছে। প্রভাতবাবুর কী মতলব জানি না, তবে গোলমাল নিশ্চয় করবেন। এদের একবার তুলে দিতে পারলে আবার ফিরে আসতে দেবেন মনে হয় না।
ঘরের কোণে তর্ক-বিতর্ক নয়, ভেবেচিন্তে রাখাল যা করবে স্থির করেছে। এখানে প্রকাশ্যে দশজনের সামনে সাধনা করছে তার বিরোধিতা !
বীরেন বলে, না না, ও রকম মতলব থাকলে প্ল্যানের কথা ঘোষণা করতেন না, লিখিত প্রতিশ্রুতি দিতে রাজি হতেন না । তাহলে অন্য ব্যবস্থা করতেন।
বিনয় আমতা আমতা করে বলে, আমারও তাই মনে হয়। আইনের পাঁচে একটু ঠেকেছেন কিন্তু সে জন্য আটকাবে না, শেষ পর্যন্ত পুলিশ এনে উনি আপনাদের তুলে দিতে পারবেন।
বিষ্ণু বলে, না, তা পারবেন না। উকিলের পরামর্শ নিছি। সাধনা বলে, পুলিশ দিয়ে তাড়াতে পারলে কি প্রভাতবাবু এত প্ল্যান ভঁাজতেন ? রাখাল বলে, তোমার এ সব কথা বলার দরকার কী ? সাধনা বলে, আমার যা মনে হয় বললাম।
আপনাদের বিষয়ে কথা ঠিক রাখবেন কিনা বলতে পারি না, তবে এখানে কারখানা হবে এটা মিথ্যা।
可哥拉
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